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“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে প্রশস্ত 
স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় 
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত 
হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” 





সূরা নিসা: ১০০ 











নবম পরামর্শ : আপনার পূর্ণ সময় কাটুক আল্লাহর আনুগত্যে 
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“হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সন্মানিত 
মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তকে এবং এসব জন্তকে, যাদের 
গলায় কষ্ঠাভরণ রয়েছে এবং এসব লোককে যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, 
যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে 
বের হয়ে আস, তখন শিকার করো। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা 
প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালগ্ঘনে 
প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও 
সীমালগ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। 
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা।” [সূরা মায়িদাহ : আয়াত ২] 
































মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমার নবম পরামর্শটি হলো, আপনাদের পূর্ণ সময় কাটান 
আল্লাহর আনুগত্যে, আর যত বেশি সম্ভব নেক আমল করতে থাকুন। জিহাদের 
ভূমি হলো একটি বাজারের মতো। যারা কঠোর পরিশ্রম করে তারা-ই এখান থেকে 
লাভবান হয়; আর যারা সময়কে নষ্ট করে তারা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। সুতরাং, আমার 
প্রিয় মুজাহিদ ভাই, এই বাজার বন্ধ হয়ে যাবার পূর্বেই মহান এই সুযোগের 
সদ্যবহার করুন। এমন কাজ করুন যা আপনাকে আখিরাতে লাভবান করবে 
আল্লাহর কাছে সাহায্য চান এবং কখনোই নিজেকে দুর্বল কিংবা অসহায় ভাববেন 
না। (আমলের ক্ষেত্রে) কেবলমাত্র আপনার জিহাদের ওপর নির্ভর করবেন না 
আপনি অনেক করেছেন__এমন ভেবে নফসের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত হবেন না 
ভাববেন না, আপনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা মুজাহিদ এবং দীর্ঘদিন যাবৎ 
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সম্মুখযুদ্ধে অবস্থান করেছেন। বরং আপনার উচিত বিভিন্ন ইবাদতে ডুবে থাকা, যা 
আপনাকে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। 








একটি কর্মপরিকল্পনা রাখার চেষ্টা করুন। আপনার কর্মপরিকল্পনায় থাকবে, দৈনিক 
কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা, কিয়ামুল লাইল করা, এবং যতবেশি সম্ভব নফল 
রোজা রাখা 








নিয়মিত যিকির-আযকার করুন এবং যিকরুল্লাহর মাধ্যমে আপনার জিহাকে 
সবসময় ভিজিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। যতটুকু সম্ভব জ্ঞানসমৃদ্ধ বই থেকে পড়ার 
চেষ্টা করুন এবং কখনোই কোনো ইবাদতকে ছোটো করে দেখবেন না। যত 
ছোটোই হোক, এটা এমন কিছু হতে পারে যার জন্য কিয়ামতের দিন জানাতের 
সকল দরজা থেকে আপনাকে ডাকা হবে। 




















আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া ব্যয় করবে তাকে 
জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকা হবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এটাই উত্তম। অতএব 
যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ, 
তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়্যান 
দরজা হতে ডাকা হবে। যে সাদাকাহকারী, তাকে সাদাকাহ-এর দরজা হতে ডাকা 
হবে। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার 
জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, সকল দরজা হতে কাউকে ডাকার কোনো 
প্রয়োজন নেই; তবে কাউকে কি সব দরজা হতে ডাকা হবে? আল্লাহ্র রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমি তাদের মধ্যে 
একজন হবে। [সহীহ বুখারী] 















































সুতরাং, আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাই, মাঝে মাঝেই নিজেকে নির্জনে দেওয়ার জন্য 
কু সময় বরাদ্দ রাখুন; যেন আপনি নিজের হিসেব নিতে, ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো 
নয়ে ভাবতে, ভুলগুলো শুধরে নিতে এবং আল্লাহকে ভয় করতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ 
করতে পারেন। আপনার ভাইদেরকে যতটা সম্ভব সাহায্য করুন। তাদের জন্য 
আপনি যা কিছু করতে পারেন, তাই করুন; এটা হতে পারে তাদের কাপড় 
পরিষ্কার করে দেওয়ার মাধ্যমে, তাদের জন্য রান্না করে দিয়ে, (খাওয়ার পর) 
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পরিষ্কার করে দিয়ে, তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে কিংবা পাহারার দায়িত্বে তাদেরকে 
সাহায্য করে। বিশেষভাবে যারা দুর্বল, যেমন: যারা আহত কিংবা নিরাপত্তাজনিত 
কারণে নিজেদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম তাদেরকে আপনি সাহায্য করুন। ধৈর্যধারণ 
করুন এবং এই আমলগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিদান পাবার আশা রাখুন। 














প্রিয় মুজাহিদ ভাই আমার, নিজের ভাইদেরকে সাহায্য করুন, এর ফলে আল্লাহও 
আপনাকে সাহায্য করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ যার পক্ষে থাকেন সে সফলকাম 
হবে। অলস, ধীর বা মন্থর প্রকৃতির কিংবা অস্থির, অথবা খুব সহজেই ভেঙ্গে 
পড়ে__এমন কেউ হবেন না। এমন কারো মতোও হবেন না, যে নিজের প্রবৃত্তিকে 
অনুসরণ করে কিংবা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ বা বাধা দান করতে অক্ষম। আবার সেই 
ব্যক্তির মতোও হবেন না, যে তার মনমতো কিছু না হলে নিজের ভাইদের প্রতি 
ক্ষোভ পুষে রাখে। জেনে রাখুন, সৎকাজের প্রসার ঘটাতে এবং হারাম কাজকে 
নিষিদ্ধ করতে সর্বাবস্থায় মুসলিমদের অবশ্যই একে অপরকে সহযোগিতা করতে 
হবে। 






































মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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“সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের 
ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।” [সূরা মায়িদাহ : আয়াত ২] 








আপনার অবসর সময়ে ইলমের দারসে বসুন, ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে অংশগ্রহণ 
করুন, এবং সম্মুখ-জিহাদের ময়দানে যান। উপকারী ইসলামি ইলম অর্জনে কঠোর 
পরিশ্রম করুন, শারীরিকভাবে নিজেকে গড়ে তুলুন, আর ইসলামি 
সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ করুন 




















অলসভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, চায়ের দোকানে তর্কে জড়িয়ে, কিংবা 
উদ্দেশ্যহীনভাবে বাজারে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের (মূল্যবান) সময়কে নষ্ট করবেন 
না। জেনে রাখুন প্রিয় মুজাহিদ ভাই, দুনিয়া এবং এর ভোগ-বিলাসিতার পিছনে 
ছুটে সময় নষ্ট করা আপনার হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল না। আপনি দুনিয়াবী লাভের 
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পিছনে ছুটা কোনো ব্যবসায়ী নন, বরং আপনি তো সেই ব্যক্তি যে আখিরাতের 
উদ্দেশ্যে ছুটছে। আপনি আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, মানুষের সাথে নয়। 
রেস্টুরেন্টে সময় নষ্ট করতে আপনি হিজরত করেননি, বরং আপনি হিজরত 
করেছেন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করার জন্য। আর যে ব্যক্তি ভোগবাদী দুনিয়ার 
জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়, সে তো এমন___যে সামান্য লাভের জন্য 
চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত উপার্জনকে বেঁচে দিয়েছে। 


























আল্লাহর ইবাদতের স্থানগুলো এবং আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এমন মজলিসগুলো 
কি সেসব স্থানের সাথে তুলনাযোগ্য যে স্থানের প্রতি (যেমন: বাজার) আল্লাহ 
নারাজ থাকেন? অবশ্যই না। সুতরাং প্রিয় মুজাহিদ ভাই আমার, আল্লাহর 
অপছন্দনীয় স্থানগুলো থেকে দূরে থাকুন। কেবল প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেখানে যেতে 
পারেন। আর চায়ের দোকানের বিতর্ক এবং বাজার ও রেস্টুরেন্টের অহেতুক যুক্তি- 
তর্ক এড়িয়ে চলুন। 





























জেনে রাখুন, যে সময় আপনি অপচয় করছেন তা কখনোই ফিরে আসবে না। 
সুতরাং নিজের হিসাব নিন এবং চিন্তা করুন কীভাবে আপনি আপনার সময় ব্যয় 
করছেন। নিজেকে সর্বদা এই প্রশ্ন করুন, হিজরতের সময় থেকে এখন পর্যন্ত 
আপনি কোন দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিলেন? আপনার আজকের দিনের সাথে 
গতকালের তুলনা করুন। যে হিজরতের পর নিজেকে (আগের চেয়ে) উন্নত 
অবস্থায় আবিষ্কার করে, তার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যে 
নিজেকে খারাপ অবস্থায় আবিষ্কার করে, তার উচিত নিজেকেই দোষারূপ করা। 




















